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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
I ed
পশ্চিম দিকে যাত্রা করিয়া মিসরের মধ্য দিয়া অথবা পূর্বদিকে যাত্রা করিয়া চীন ও আমেরিকা পার হইয়া যাওয়া যায়। কিন্তু পৃথিবী যে সমভূমি এই চিরন্তন বিশ্বাসটা হঠাৎ ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে লোকদিগকে পরিত্যাগ করিতে হয় । ইহার সঙ্গে ২ অন্যান্য অনেক প্রাচীন মত ও বিশ্বাস র্তাহারা ক্রমে স্বেচ্ছাপূর্বক পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন ।
পর্তুগীজ ও স্পেনবাসীরাই এই নূতন দেশ ও পথ সকল আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই সময়ে ইংরাজের প্রায়ই এই সকল সাহসকৰ্ম্মে যোগ দিতেন না। জাহারা বিশ্বাস করিতেন যে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিলে ইংলণ্ড দরিদ্র হইয়া পড়িবে। কিন্তু অম্প কালের মধ্যেই এই সকল বিশ্বাস তিরোহিত হইল ।
প্রাচীন ফিনিসীয়দিগের সময় হইতে ১৫০০ খৃষ্টাদপৰ্য্যন্ত ভারতবর্ষের বাণিজ্যদ্রব্যাদি ইউরোপে যাইতে হইলে, হয় লোহিতসাগর দিয়া এবং জুয়েজযোজক পার হইয়া, না হয় পারস্যোপসাগর ও ফিনিসিয়ার মধ্য দিয়া যাইত। কিন্তু উত্তমাশ অন্তরীপ দিয়া ভারতবর্ষে আসিবার পথ আবিষ্কৃত হইবার কিছুকাল পরে ভারতবর্ষ ও ইউরোপের সমস্ত বাণিজ্যদ্রব্যাদি এই পথ দিয়া যাতায়াত কারভে লাগিল। ইহাতে ভেনিসবাসীদিগের বাণিজ্য লুপ্ত হইয়া গেল। লোহিতসাগরের পথষ্ট সোজা ; উত্তমাশাঅন্তরীপ দিয়া আসিতে গেলে অনেক ঘোর হয়। উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়া যাইলে বাণিজ্যদ্রব্যাদি বরাবর এক জাহাজেই যাইতে পারিত; লোহিতসাগর দিয়া যাইতে গেলে বাণিজ্যদ্রব্যাদি সুয়েজযোজকপৰ্য্যন্ত এক জাহাজে যাইত, কিন্তু উক্ত যোজক পার করিয়া ঐ সকল দ্রব্যাদিকে অপর একটা জাহাজে তুলিতে হইত। আবার লোছিতসাগর সুদীর্ঘ এবং অপ্রশস্ত ; সুতরাং প্রতিকুলবায়ু বছিলে পটবাহীপোতসকল লোম্বিতসাগর দিয়া যাইতে পারে না। কিন্তু উত্তমাশা অন্তরীপের পথে কোন অপ্রশস্ত সাগর নাই। অতএব ১৫০০ খৃষ্টাব্দ ছইতে এখন পর্য্যন্ত ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের সমস্ত বাণিজ্যদ্রব্যাদি উত্তমাশ অন্তরীপ দিয়াই যাতায়াত করিতেছিল। কিন্তু বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে ইহার আবার পরিবর্তন হইয়াছে। স্থয়েজযোজকের মধ্য দিয়া একটা বৃহৎ খাল খনন করা হইয়াছে ; বড় ২ জাহাজ কলিকাতা হইতে এই খাল দিয়া ইউরোপে যাইতে পারে। কিন্তু লোম্বিতসাগর পূর্বের ন্যায় অপ্রশস্তই রছিয়াছে; সুতরাং পটৰাইপোতসকল এই পথ দিয়া যাইতে পারে না। কিন্তু কিছুদিন হইল বাষ্পীয়পোত সকলের সৃষ্টি হইয়াছে। ইছারা অপ্রশস্ত সাগর দিয়া অবলীলাক্রমে যাইতে পারে। ইউরোপ এবং ভারতবর্ষের বাণিজ্যদ্রব্যাদি এক্ষণে দুই পথ দিয়া যাত্বারাক্ত করে ; অর্ধেক বাষ্পীরজাহাজে স্বরেক্তযোজন্ধের খাল দিয়া, এবং আর অর্জেক পটাল
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